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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 

সহকর্মীবৃন্দ, 

সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর প্রধানগণ, 

বীর রেজিমেন্টের সদস্যবৃন্দ, 

উপস্থিত সুধিমন্ডলী, 

আসসালামু আলাইকুম। 

জাতীয় পতাকা প্রদান অনুষ্ঠানের পাশাপাশি আমাদের সেনাবাহিনীর ঐতিহ্যবাহী বীর রেজিমেন্টের অধিনায়কদের এ সম্মেলনে আসতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। 
আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। যাঁর আহবানে বাঙালি জাতি নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ করে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জন করে। যাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় একটি আধুনিক সশস্ত্র বাহিনীর যাত্রা শুরু হয়। 
স্মরণ করছি, জাতীয় চার নেতাকে। স্মরণ করছি, ৩০ লাখ শহীদকে। যাঁদের রক্তের বিনিময়ে আমরা একটি স্বাধীন ভূখন্ড পেয়েছি। পেয়েছি একটি পতাকা, একটি জাতীয় সঙ্গীত। আমি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি অগণিত যোদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার প্রতি। 
বীর রেজিমেন্ট আমাদের সেনাবাহিনীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যবাহী অঙ্গ। ২০০১ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এ রেজিমেন্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়ে আসছে। এই রেজিমেন্টের অবদান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। 
সুধিমন্ডলী, 

এ ঐতিহ্যবাহী রেজিমেন্টের অধিনায়ক হিসাবে আপনাদের দায়িত্ব অনেক। দেশের সার্বভৌমত্ব ও জাতির সম্মান অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব অনেকটাই আপনাদের উপর ন্যস্ত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা অধীনস্থ সৈনিকদের সাথে নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে এ দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করবেন। 
বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর কর্মক্ষেত্র এখন বিদেশেও বিস্তৃত হয়েছে। আপনারা বিশ্ব শান্তি রক্ষার লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠার পরিচয় দিচ্ছেন। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সদস্য হিসেবে অত্যন্ত সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করছেন। তাই শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ শীর্ষে অবস্থান করছে। এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয়। পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এ অর্জন ধরে রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে অব্যাহত প্রশিক্ষণ, সময়োপযোগী জ্ঞানার্জন ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিকল্প নেই। শান্তি রক্ষায় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ আসছে। এ সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আপনাদেরকে পারদর্শী হতে হবে। সকলকে তথ্য প্রযুক্তি প্রয়োগের সামর্থ্য অর্জন করতে হবে। 

সশস্ত্র বাহিনী দেশের ঐক্য ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। আমাদের জাতীয় সম্পদ। তাই আমরা একটি দক্ষ, সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী সৃষ্টির জন্য কাজ করছি। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে ‘ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার লক্ষ্যে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছি। আমাদের এ অগ্রযাত্রায় সশস্ত্র বাহিনীকে অন্তর্ভুক্ত করেছি। ইতোমধ্যে বীর রেকর্ড অফিসকে অটোমেশন করা হয়েছে। 
সুধিবৃন্দ, 

আমরা স্বাধীনতার সুফল বাংলার সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে চাই। সে জন্য জনগণের সাংবিধানিক অধিকার তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। জনগণের তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি। জনগণের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করেছি। আমরা সরকারের সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ব্যবস্থা নিশ্চিত করেছি। দেশের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য আমরা ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তি করেছি। অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভাবে আত্মনির্ভরশীল জাতি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমরা সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। 
আমরা সকলের সাথে বন্ধুত্বে বিশ্বাসী। এ নীতির আলোকে আমরা দ্বিপাক্ষিক, উপ-আঞ্চলিক, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক ফোরামে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিচ্ছি। আমরা বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠা ও মানবতার কল্যাণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। 
আমরা দেশের প্রতিটি মানুষের ন্যূনতম চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করছি। যুবসম্প্রদায়ের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছি। জনগণ এর সুফল ভোগ করছে। এ অর্জন দীর্ঘস্থায়ী করতে সকলকেই ইতিবাচক অবদান রাখতে হবে। আমি বিশ্বাস করি, গভীর দেশপ্রেম ও নিষ্ঠার সাথে আপনারাও আপনাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন। 
সুধিমন্ডলী, 

আমরা ‘রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন করছি। আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি শান্তিপূর্ণ, আধুনিক, ন্যায়ভিত্তিক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করতে চাই। আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দেশের স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তাঁরই নির্দেশিত পথে দেশকে এগিয়ে নিয়ে আমরা জাতির পিতার অর্থনৈতিক মুক্তির স্বপ্ন পূরণ করতে চাই। আসুন, আমরা যে যেখানে আছি সেখান থেকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে অবদান রাখি। 

আপনাদের উত্তরোত্তর সমৃদ্ধি ও সম্মেলনের সাফল্য কামনা করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু। 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 

...
